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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
হরু ঠাকুর। 魯 —ऽऽऽ
শুনিয়া, সভাস্থ সকলেই সস্তুষ্ট হন ; এবং মহারাজ এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেণ । ’ সেই হইতে হরু ঠাকুর মহারাজের একজন সভাসদের মধ্যে গণ্য হন ।
যে সময় কবির দলের বড় আদর ছিল। এখন যেমন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মধের যাত্র ও থিয়েটারের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, শতাব্দী পূৰ্ব্বে মাথের কবির দলের সেইরূপ ছড়াছড়ি ছিল। হরু ঠাকুর যখন সঙ্গীত-রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন, তখন নিজেই এক সর্থের কবির দল করিয়া বসিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সেই কবিব দলের মুনাম দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল । চারি দিক হইতে তাহার দলের নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের অর্থ বায় করিয়া দূরদেশে দল লইয়। যাওয়া তাহার পক্ষে সুবিধা-জনক বোধ হইল না । সুতরা তিনি সে দলটিকে পেশাদারী দলে পরিণত করিলেন।
হরু ঠাকুর যখন মহারাজ নবকুঞ্চের সভাসদ হন, তখন সে পেশাদারী কবির দলের স আল একবারেই পরিত্যাগ করেন। তবে এই সময় মহারাজেব রাজবাড়ীতে এবং কলিকাতার অন্যান্ত ধুনী লোকের গৃহে যখন দুই দলে কবির লড়াই হইত, তখন প্রায়ই জয়পরাজয়-সম্বন্ধে মধ্যস্থতার ভার শাহাবই উপর অপিত হইত। একবার শোভাবাজারের রাজবাটীতে এইরূপ মধ্যস্থতায় তিনি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাম বসুব পবাজয় সাবাস্ত কবেন । বাম বসুও নিম্নলিখিত গানে তাহার প্রতিশোধ দেন :–
"fাকুর,—বাচবেন না আর বিস্তর দিন । তোমার চক্রে ধরেছে পোকা, স্বর্ণ-বেখা অতি ক্ষীণ " ১২১৫ সালে ৭০ বৎসর বয়সে হরু ঠাকুর পরলোক গমন করেন। তাহার সঙ্গীত—কবিত্ব ও ভাবুকতাপূর্ণ।
(এই সংগ্রহের কয়েকটা গানে রঘু বা "রঘুনাথ’ ভণিতা দৃষ্ট হইবে। গানগুলি কিন্তু হরু ঠাকুরের
বলিয়াই প্রচলিত । ) C.
মহড়া । তীরের ছায়া নীরে লেগে হ'লে ৰা এমন । ওগে চিনেছি চিনেছি, চরণ দেখে, স্থগিতে দেখিতে আমার জুড়ালো দুটা আঁখি। ঐ বটে সেই কালিয়ে। অম্ভর । চরণে চাদ ছাদ, আছে দীপ্ত হয়ে । I নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে। যে চরণ ভেজে ব্রজেতে আমায়ু, | (ওগো ললিতে ) ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে । ন দেখি এমন রূপে বারি মাঝেতে ॥
চিতেন । চিতেন । ভুবনে মোহনে, না দেখি এমনে, ঐ বই। আজু সখি একি রূপ নিরধিলাম হার। রূপ কি অপরূপ রসকুপ, আমরি সই। নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়। কুলে শীলে কালি দিয়াছি আমি, ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে, বলে কিশোরী। কালো রূপ নয়নে হেরিয়ে ॥ দরশনে দাগ দিলে হইবে সখি পাতক।
बरज़ा অন্তর। জলে জ্বলে কিগো সখি । বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই ত নই। অপরূপে রূপে দেখি ॥ (ಆಗ প্রাণ সই )
নিরিখ নিৰ্ম্মল জলে অনিমিষে রই। দেখ সই নিরখি। চিণ্ডেন। ក្រៅ .ே কি ৷ কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে।
মিডন শশী কি ডুবিলো জলে রান্তরে ভয়ে। আচম্বিতে অলে| কেন যমুনার জল । আবার ভাবি সে যে শশী কুমুবন্ধৰ। * | দেখ সৰি কুলে থাকি কে করে কি ছল ॥; হাংকলনে গুণে হেৰী। 1
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